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সূরা রা’দ; আয়াত ২৯-৩১

-সূরা রা’েদর ২৯ নম্বর আয়ােত িক বলা হেয়েছ

الحَِاتِ طُوَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍَ نَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصِذال

যারা (আল্লাহর ওপর ) িবশ্বাস স্থাপন কের এবং সৎকর্ম কের তােদর জন্যই রেয়েছ স্বাচ্ছন্দ্য এবং শুভ পিরণাম।”“
((১৩:২৯

এর আেগর আয়ােত বলা হেয়েছ, আল্লাহর স্মরণ ঈমানদার মুসলমােনর মনেক প্রশান্ত কের, এর ফেল তাঁরা মানিসক সুখ ও
প্রশান্িত অনুভব কেরন। এই আয়ােত বলা হচ্েছ , ঈমানদার ব্যক্িতরা সব সময় সৎকর্মশীল। তারা প্রত্েযক কােজ এবং
পদক্েষেপ আল্লাহর সম্তুষ্িট ও অসন্তুষ্িটর িবষয়িট িবেবচনায় রােখন। ফেল তাঁরা আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ লাভ

কেরন। তােদর জীবন ঐশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্েয ভের ওেঠ। তােদর জীবেনর পিরণিতও হয় অত্যন্ত শুভ।

একিট  লক্ষণীয়  িবষয়  হচ্েছ,  পিবত্র  কুরআেন  সাধারণত  ঈমােনর  পাশাপািশ  সৎকর্েমর  িবষয়িটেক  স্থান  েদয়া  হেয়েছ।
িবষয়িট এমন েয ঈমান এবং সৎকর্ম েযন অিবচ্েছদ্য। যারা ঈমানদার তােদর ৈবিশষ্ট্য মুনািফক এবং ফােসেকর েচেয়
সম্পূর্ণ িভন্ন। একজন ফােসেকর মেন আল্লাহর িবশ্বাস থাকেলও েস অেনক ক্েষত্ের পােপ িলপ্ত হেয় পেড়, িকন্তু

মুনািফক মন েথেক আল্লাহেক িবশ্বাস না করেলও জন সম্মুেখ িনেজেক ঈমানদার বা মুসলমান িহেসেব প্রকাশ কের।

ধন-সম্পদই পার্িথব সুখ-শান্িতর একমাত্র উপাদান নয়। যােদর মেন ঈমােনর আেলা েনই তােদর পার্িথব জীবনও সুেখর
হয় না। সুখময় জীবেনর জন্য ঈমান অত্যন্ত জরুির। একজন ঈমানদার ইহকােলও েযমন সফল পরকােলও েতমিন সফল। অপর িদেক

যার মেন ঈমান বা আল্লাহর িবশ্বাস েনই তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী।

,সূরা রা’েদর ৩০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ي لاَ َحْمَنِ قُلْ هُوَ رذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَهُمْ يَكْفُروُنَ باِلرهِمُ الَْلُوَ عَلْَِةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهَِا أمَُمٌ ل ُكَذَلكَِ أرَْسَلْنَاكَ فِي أم
إلَِهَ إلاِ هُوَ عَلَيْهِ توََكلْتُ وَإلَِيْهِ مََابِ

েহ নবী!) এভােবই আিম আপনােক এমন এক জািতর িনকট রাসূল িহেসেব প্েররণ কেরিছ যার পূর্েব বহু জিত গত হেয়েছ।)“
(আপনােক প্েররেণর উদ্েদশ্য হেলা) আিম আপনােক যা প্রত্যােদশ কেরিছ তা আপিন তােদর িনকট আবৃত্িত করেবন। তথািপ
তারা যিদ করুনাময় (আল্লাহেক) অস্বীকার কের, বলুন! িতিনই আমার প্রিতপালক, িতিন ব্যতীত অন্য েকান উপাস্য েনই।

(তাঁরই উপর আিম িনর্ভর কির এবং তাঁরই িনকট আমার প্রত্যাবর্তন।” (১৩:৩০

যুেগ যুেগ নবী-রাসূলেদর আগমন, বহু জািত গত হওয়া এবং সত্যেক গ্রহণ করার ব্যপাের মক্কার কােফরেদর উদাসীনতার



প্রিত ইঙ্িগত কের এই আয়ােত বলা হেয়েছ, িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রথম নবী বা রাসূল নন েয তার নব্যুয়েতর
ব্যাপাের  সন্েদেহর  অবকাশ  থাকেব।  প্রত্েযক  জািতর  জন্যই  আল্লাহ  পয়গম্বর  প্েররণ  কেরেছন,  তারা  প্রত্েযেকই
প্রত্যােদশ  বাণী  মানুেষর  কােছ  েপৗেছ  িদেয়েছন।  তারা  িনজ  েথেক  বা  মনগড়া  েকান  কথা  মানুষেক  বেলন  িন।  তারা
সবাই  একিট  বাণীই  প্রচার  কেরেছন,  আর  তা  হেলা  আল্লাহ  এক  এবং  িতিনই  উপাসনার  েযাগ্য।  আল্লাহ  ছাড়া  আর  েকান

অবলম্বন েনই। সকলেকই তার িদেক িফের েযেত হেব।

-এই আয়ােতর দুেটা লক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ

এক.  সত্যেক  গ্রহেণর  ক্েষত্ের  অতীত  জািতগুেলার  ইিতহাস  তােদর  ধর্ম  িবশ্বাস  সম্পর্েক  অধ্যয়ন  সহায়ক  ভূিমকা
পালন করেত পাের।

দুই.  অিবশ্বাসী  শত্রুেদর  ষড়যন্ত্েরর  িবরুদ্েধ  একমাত্র  আল্লাহর  ওপর  িনর্ভর  কের  প্রিতেরাধ  গেড়  েতালা
উিচত।

-এই সূরার ৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

رتَْ بهِِ الْجِبَالُ أوَْ قُطعَتْ بهِِ الأْرَْضُ أوَْ كُلمَ بهِِ الْمَوْتىَ بَلْ للِهِ الأْمَْرُ جَمِيعًا أفََلَمْ َيْئَسِ الذِنَ آمََنُوا أنَْ ُقُرْآنَاً س َوَلَوْ أن
لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى الناسَ جَمِيعًا وَلاَ َزاَلُ الذِنَ كَفَروُا تصُِيبُهُمْ بمَِا صَنَعُوا قَارعَِةٌ أوَْ تحَُل قَرِيبًا مِنْ دَارهِِمْ حَتى يَأْتيَِ

وَعْدُ اللهِ إنِ اللهَ لاَ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ

যিদ কুরআন দ্বারা পর্বতেক গিতশীল করা হত, অথবা পৃিথবীেক িবদীর্ণ করা হত, অথবা মৃেতর সােথ কথা বলা েযত (তবুও“
তারা  িবশ্বাস  স্থাপন  করত  না)  তেব  সমস্ত  িবষয়ই  আল্লাহর  িনয়ন্ত্রণাধীন।  ঈমানদাররা  িক  ওেদর  ঈমান  না  আনার
ব্যাপাের িনশ্িচত হয়িন? তারা িক জােন না েয, আল্লাহ ইচ্ছা করেল িনশ্চয়ই সকলেক সৎপেথ পিরচািলত করেত পারেতন!
যারা অিবশ্বাস কেরেছ তােদর কর্মফেলর জন্য তােদর িবপর্যয় ঘটেতই থাকেব,  অথবা িবপর্যয় তােদর ঘেরর আেশপােশই
আপিতত হেতই থাকেব েয পর্যন্ত না আল্লাহর প্রিতশ্রুিত সমাগত হয়। িনশ্চয়ই আল্লাহ প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কেরন না।

((১৩:৩১

নবী কিরম (দ.) এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার বর্ণনা েদয়ার পর এই আয়ােত বলা হচ্েছ, কােফর অিবশ্বাসীরা েযন এটা
মেন না কের েয, তারা আল্লাহর িনয়ন্ত্রেণর বাইের চেল েযেত সক্ষম হেয়েছ, কােজই িনেজেদর ইচ্ছা মত চলেত পারেব।
তােদর মেন রাখা উিচত, মহান আল্লাহ তােদর হঠকারীতার জন্য পার্িথব জগেত েযমন শাস্িতর ব্যবস্থা েরেখেছন েতমিন

পরকােলও তােদরেক কিঠন পিরণিতর সম্মুখীন হেত হেব।

কােফর  অিবশ্বাসীেদরেক  দুই  ভােগ  ভাগ  করা  যায়।  একদল  আেছ,  যােদর  সামেন  যুক্িত  বা  িনদর্শন  উপস্থািপত  হেল
সত্যেক গ্রহণ করার মত মানিসকতা তােদর রেয়েছ। আেরকিট দল আেছ যারা এতটাই েগাঁড়া েয মৃত ব্যক্িতও যিদ তােদর
সঙ্েগ কথা বেল তাহেলও তারা সত্যেক েমেন েনেব না। এই আয়াত এই শ্েরণীর ঔদ্ধত্য কােফরেদর উদ্েদশ্েয অবতীর্ণ

হেয়েছ।

আল্লাহ তায়ালা মানুষেক িচন্তার স্বাধীনতা িদেয় সৃষ্িট কেরেছন। ফেল মানুষ সত্যেক গ্রহণ করেত পাের আবার তা



প্রত্যাখ্যানও করেত পাের। কােজই ঈমানদারেদর এটা প্রত্যাশা করা উিচত নয় েয দুিনয়ার সব মানুষই সত্যেক গ্রহণ
কের ভােলা মানুষ হেয় যােব।

আল্লাহর চান মানুষ স্বাধীনভােব বুদ্িধবৃত্িতক িচন্তার মাধ্যেম সত্যেক গ্রহণ করুক। তা না হেল িতিন পারেতন
সকলেক ঈমানদার বািনেয় েফলেত।


